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[প্রবন্ধিট ২০২১ সােলর েলাকসভা িনর্বাচেনর পিরপ্েরক্িষেত েলখা,তেব এখেনা তা
সমান প্রাসঙ্িগক। সম্পাঃ]

২০২১ সােলর িবধানসভা িনর্বাচেনর ফলাফল কার্যত সমস্ত রাজৈনিতক িবশ্েলষক তথা
েসেফালিজস্টেক স্তম্িভত কেরেছ। তৃণমূল কংগ্েরেসর এই অিবশ্বাস্য িনর্বাচনী
সাফল্েযর পূর্বাভাস কােরার কােছই িছল না। বস্তুত, িবগত এক বছর ধের েখেট খাওয়া
মানুেষর মধ্েয তুমুল প্রিতষ্ঠানিবেরাধী আেবগ ধরা পড়িছল সমস্ত রাজৈনিতক কর্মী,
সাংবািদক তথা গেবষকেদর েচােখ। তৃণমূেলর অপশাসন ও স্ৈবরাচারী প্রবণতা, েকািভড
সঙ্কট েমাকািবলায় রাজ্য সরকােরর ব্যর্থতা, পিরযায়ী শ্রিমকেদর দুর্দশায়
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্েযাপাধ্যােয়র িনর্মম উক্িত ও সরকারী স্তের উদাসীনতা,



েরশন ব্যবস্থা, একেশা িদেনর কাজ, েকন্দ্রীয় আবাস েযাজনার অর্েথর বন্টন িনেয়
দুর্নীিত, পাথর খাদান, বািল খাদান, ইঁটভাটায় শাসক দেলর িসন্িডেকটরাজ, িচট ফান্ড
েকেলঙ্কাির, েটট ও স্কুল সার্িভস কিমশেন ব্যাপক আর্িথক দুর্নীিত, সরকারী
কর্মচারীেদর ক্েষাভ এবং সর্েবাপির আমফান ঝেড়র পের িরক্ত িনঃস্ব মানুেষর
প্রাপ্য সরকাির ত্িরপল েথেক চাল পর্যন্ত তৃণমূল েনতােদর গুদােম ঢুকেত েদখা —
সব িমিলেয় িনর্বাচেনর এক বছর আেগও, মানুেষর কােছ তৃণমূেলর পক্েষ বলেত যাওয়া
মােন িছল কার্যত িবক্ষুব্ধ মানুেষর ক্েষােভর আগুেন িঘ ঢালা।

েয এন আর িস িহন্দু-মুসলমান িনর্িবেশেষ আসােমর মানুেষর জীবেন িবপর্যয় েডেক
এেনেছ, েসই সম্পর্েক একটা শব্দও তৃণমূল কংগ্েরস তােদর ইশেতহাের খরচ কেরিন।
িবেজিপ এই আইনেক সমর্থন কের রাজ্েয তীব্র েমরুকরেণর প্রেচষ্টা কের, অন্যিদেক
সংযুক্ত েমার্চা স্পষ্টভােব বেলিছল েয ক্ষমতায় এেল তারা েকানভােবই রাজ্েয এন আর
িস করেত েদেব না। গত কেয়ক বছের েরাজগােরর দািবেত বামপন্থী ছাত্র-যুবরা লাগাতার
পেথ েনেমেছন। চাকিরর দািবেত বামফ্রন্েটর ডােক নবান্ন অিভযােনর িদন পুিলিশ
সন্ত্রােস মইদুল িমদ্যা নামক তরতাজা যুবকিট “লাশ” হেয় যায়। এই পিরস্িথিতেত
সংযুক্ত েমার্চার ব্িরেগড সমােবেশ প্রান্িতক মানুেষর ব্যাপক অংশগহণ িবধানসভা
িনর্বাচেন তৃতীয় শক্িতর েজারদার উপস্িথিতর কথা েঘাষণা কেরিছল। অেনেকই আশাবাদী
িছেলন েয ঐক্যবদ্ধ বাম েজাট হয়ত প্রিতষ্ঠানিবেরাধী েভােটর একটা বড় অংশ িনেজেদর
পক্েষ এেন প্রগিতশীল িবকল্েপর সন্ধান িদেত পারেবন রাজ্েযর মানুষেক। তৃণমূল-
িবেজিপ বাইনািরর মধ্েয িনর্বাচনী রাজনীিতেক আবদ্ধ রাখার এেজন্ডােক চ্যােলঞ্জ
জানােবন তাঁরা। দুর্ভাগ্যবশত, না সংসদীয় বােমরা, না িবপ্লবী বামপন্থীরা, েকউই
এই শূন্যস্থােন িনেজেদর প্রিতস্থাপন করেত পারেলন না।

একমাসব্যাপী রাজসূয় যজ্ঞ তথা গণতন্ত্েরর প্রধান উৎসব েশেষ বামপন্থীেদর হােত
রইেলা েপন্িসল। অন্তত আসন সংখ্যার িদেক তাকােল েসরকমটা মেন হওয়াই স্বাভািবক। গত
৭৫ বছের এই প্রথম বাম প্রিতিনিধ ছাড়া আইনসভা গিঠত হেব বাংলায়। শুধু তাই নয়,
নব্বই শতাংেশর েবশী েভাট ভাগ হেয় েগেছ দক্িষণপন্থী এবং উগ্র দক্িষণপন্থী
শক্িতগুেলার মধ্েয। একথা সত্িয েয ফ্যািসস্ট িবেজিপ রাজ্েযর ক্ষমতা দখল করেত না
পারায় প্রগিতশীল শুভবুদ্িধসম্পন্ন নাগিরক স্বস্িতর িনঃশ্বাস েফেলেছন। িকন্তু
একটা িবপজ্জনক রাজৈনিতক বাইনািরর জন্ম িদল এবােরর িনর্বাচন — একথা অস্বীকার



করার েকােনা উপায় েনই।

িনর্বাচন কিমশন-েকন্দ্রীয় বািহনী-কর্েপােরট িমিডয়া — এই িতন স্তম্েভর ওপর ভর
কের বাংলা দখেলর পিরকল্পনা কেরিছল িবেজিপ, সঙ্েগ িছল তৃণমূেলর দাগী দলবদলু এক
ঝাঁক েনতা। প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী েহিলকপ্টাের চেড় েডিল
প্যােসঞ্জাির কেরেছন টানা িতনমাস ধের, এমন একটা সমেয় যখন েকািভড অিতমারীেত
েগাটা েদশ িবপর্যস্ত। অশ্লীলভােব কাঁচা টাকা উেড়েছ, সঙ্েগ তীব্র সাম্প্রদািয়ক
েমরুকরেণর অপেচষ্টা। এই পাহাড়প্রমাণ চােপর মুেখ দাঁিড়েয় বাংলার মানুষ ঠান্ডা
মাথায় অত্যন্ত িবচক্ষণতার সঙ্েগ তাঁেদর গণতান্ত্িরক অিধকার প্রেয়াগ কের
িবেজিপেক রুেখ িদেয়েছন, যা অিভনন্দনেযাগ্য।

তৃণমূেলর এই “ল্যান্ডস্লাইড িভকট্ির”-েত যারপরনাই আনন্িদত বামপন্থীেদর একাংশ।
েনা েভাট টু িবেজিপ নাম িদেয় তাঁরা েসাশাল িমিডয়ায় ব্যাপক প্রচার কেরিছেলন,
যিদও তার প্রভাব সীিমত িছল শহুের িশক্িষত মধ্যিবত্ত েভাটারেদর মধ্েযই।
িসিপআইএমএল (িলবােরশন)-এর িবহার িনর্বাচেন অভূতপূর্ব সাফল্েযর পের (১৯িট আসেন
প্রিতদ্বন্দ্িবতা কের ১২িটেত জয়ী হেয়েছন তাঁরা) বাংলার মানুষ আশা কেরিছেলন েয
এবােরর িনর্বাচেন সার্িবক বাম ঐক্য গেড় উঠেব, এবং িবেজিপ আর পশ্িচমবঙ্েগর
রাজৈনিতক মানিচত্ের তােদর প্রিতষ্ঠা েদওয়া তৃণমূল কংগ্েরস দেলর িবরুদ্েধ
শক্িতশালী প্রিতেরাধ গেড় েতালা সম্ভব হেব। িকন্তু িলবােরশন প্রধান শত্রু,
অপ্রধান শত্রুর তত্ত্েব অনড় থাকায় েসই ঐক্য গেড় ওঠা সম্ভব হয়িন।
দুর্ভাগ্যবশত, নকশালপন্থীেদর এই অংশিট অন্যান্য বাম দলগুেলার ওপর আস্থা রাখেত
পারেলন না। উল্েট ফ্যািসবাদেক আটকােনার নােম কার্যত “ফ্যািসস্ট এন্যাবলার”
তৃণমূল কংগ্েরেসর িবরুদ্েধ সুর নরম করেলন। তােদর িবিভন্ন ক্যাম্েপন এবং
কথাবার্তায় িসিপএম তথা বামফ্রন্ট িবেরািধতার েয ঝাঁঝ েদখা েগেছ, তার কণামাত্র
শাসক তৃণমূেলর জন্য বরাদ্দ হয়িন। রাজৈনিতক অপিরণামদর্িশতার এত বড় িনদর্শন
বামপন্থী িবশ্েলষকেদর ভিবষ্যৎ গেবষণার িবষয়বস্তু হেত পাের। িবেজিপেক েযনেতন
প্রকােরণ আটকােনার তাড়নায় তাঁরা এটা বুঝেত পারেলন না, েয দীর্ঘেময়ােদ
ফ্যািসবােদর িবরুদ্েধ লড়াইেত আরএসএেসর িহন্দুত্ববাদী রাজনীিতর িবকল্প
তৃণমূেলর নরম সাম্প্রদািয়কতা নয়। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ শ্রিমক-কৃষক এবং িনপীিড়ত
আত্মপিরচেয়র েজাটই পাের ফ্যািসবাদেক রুখেত। ইিতহাসেবাধিবচ্যুত েভাটেকন্দ্িরক



শহুের বােমেদর িডিজটাল উত্থান এবােরর িনর্বাচেনর এক অিবস্মরণীয় সৃষ্িট হেয়
থাকেব।

মেন রাখা প্রেয়াজন, িবহােরর েয মহাগঠবন্ধন মেডলেক সামেন েরেখ দীপঙ্করবাবুরা
তৃণমূল কংগ্েরেসর সােথ সমেঝাতায় আসেত েচেয়িছেলন, তা ৈতরী হেয়িছল েস রাজ্েযর
শাসক জনতা দল (ইউ) এবং িবেজিপর িবরুদ্েধ। িকন্তু পশ্িচমবঙ্েগর পিরস্িথিত িছল
সম্পূর্ণ িভন্ন।

পশ্িচমবঙ্েগ তৃণমূল কংগ্েরস দীর্ঘ ১০ বছর শাসন ক্ষমতায় থাকায় তােদর িবরুদ্েধ
প্রিতষ্ঠানিবেরাধী হাওয়া িছল তীব্র। ২০১৮ সােল “িবেরাধীশূন্য পঞ্চােয়ত” করেত
িগেয় বাম-কংগ্েরস কর্মী সমর্থকেদর ওপর তীব্র িনর্যাতন নািমেয় আেন তারা, একিদেক
দেলর মস্তান বািহনী আর অন্যিদেক প্রশাসনেক কােজ লািগেয়। হাজার হাজার রাজৈনিতক
কর্মীেক ঘরছাড়া হেত হেয়িছল েসই সমেয়, িমথ্যা মামলায় সাধারণ মানুষেক জড়ােনা
জলভাত হেয় েগিছল। “রাস্তায় দাঁড়ােনা উন্নয়ন”-েক বাংলার মানুষ েয ভালভােব
েননিন, তার প্রমাণ ২০১৯ সােলর েলাকসভা িনর্বাচেনর ফলাফল। বামপন্থীেদর সাংগঠিনক
দুর্বলতার কারেণ মানুষ প্রাণপেণ রাজৈনিতক আশ্রয় খুঁজিছেলন। েকন্দ্রীয় সরকাের
ক্ষমতায় থাকার সুেযােগ এবং েমাদীর সুপারম্যান ইেমজেক (যার পুেরাটাই েপেটায়া
িমিডয়ার গেড় েতালা) কােজ লািগেয় তীব্র তৃণমূলিবেরাধী েভাটেক িনেজেদর িদেক
েটেন আনেত সক্ষম হয় িবেজিপ। ২০১৬ সােলর িবধানসভা িনর্বাচেন তৃণমূল কংগ্েরস
৪৪.৯১%, বামফ্রন্ট ২৫%, কংগ্েরস ১২.২৫% এবং িবেজিপ মাত্র ১০.১৬% েভাট েপেয়িছল।
িতন বছেরর মধ্েয ২০১৯ সােলর েলাকসভা িনর্বাচেন িবেজিপ এক ধাক্কায় ৩০% েভাট
বািড়েয় িনেত সক্ষম হয়। অন্যিদেক বােমরা সাত শতাংশ আর কংগ্েরস ৫.৬৭% েভাট েপেয়
িবপর্যেয়র মুেখামুিখ হয়। তৃণমূেলর েভাটও কেম দাঁড়ায় ৪৩.৬৯%। েসইসময় একিট
জনপ্িরয় ব্যাখ্যা িছল েয “বােমর েভাট রােম েগেছ”। বলাই বাহুল্য, এটা অিত
সরলীকরণ।

লগ্িনপুঁিজর িবশ্বায়েনর সঙ্েগ তীব্র সংখ্যালঘু িবদ্েবেষর একটা ধনাত্মক
অনুবন্ধ রেয়েছ। বাঙািল মুসলমােনর প্রিত িহন্দুেদর একাংেশর মধ্েয ঘৃণা ৈতিরর
ক্েষত্ের িবেজিপ তথা আরএসএেসর েকালেঘঁষা সংবাদমাধ্যম সফলভােব েদশভােগর িবকৃত
ইিতহােসর সঙ্েগ তথাকিথত মুসিলম েতাষেণর অিভেযাগেক িমিলেয়েছ। শরণার্থী এবং



অনুপ্রেবশকারী — এই দুই শব্দবন্ধ চালু করার মাধ্যেম ধর্েমর িভত্িতেত
উদ্বাস্তু মানুেষর মধ্েয িবভাজন ঘিটেয়েছ তারা। এই েয তথাকিথত বাম েভাটার —
এরাও এই সামািজক বাস্তবতার বাইের নয়। তােদর একটা বড় অংশ ২০১৯-এ িবেজিপেক েভাট
িদেয়িছল। িকন্তু এবােরর িনর্বাচেন এই েভাটাররা িবেজিপর িদক েথেক অেনকটাই মুখ
িফিরেয়েছন। কারণ রুিট রুিজর প্রশ্েন েকন্দ্রীয় সরকােরর িবিভন্ন নীিত সরাসির
তােদর ভােতর থালায় টান েমেরেছ। একইসঙ্েগ েদশব্যাপী কৃষক আন্েদালেন শতািধক
মানুেষর মৃত্যু সত্ত্েবও েকন্দ্রীয় সরকােরর অমানিবক ও িনস্পৃহ নীিতসমূহ
িবেজিপর কর্েপােরটবান্ধব মুখটা িচনেত সাহায্য কেরেছ তাঁেদর।

যিদও রাম-বােমর এই প্রচার িছল মূলত িবেজিপর আই িট েসেলর ৈতির, তা লুেফ েনয় তৃণমূল
কংগ্েরেসর প্রচার শাখাও। বামপন্থীরা িবেজিপর মত সাম্প্রদািয়ক দলেক সমর্থন
করেছ, এই ধারণা মানুেষর মেন েগঁেথ েদওয়ার একমাত্র উদ্েদশ্য হল বাংলার মুসলমান
সমােজর সামেন মমতা বন্দ্েযাপাধ্যায়েক েমসায়া রূেপ প্রিতষ্িঠত করা। এবং
একইসঙ্েগ বাংলায় তীব্র সাম্প্রদািয়ক েমরুকরণ ৈতির করা। এই প্রচােরর েকান
ৈবজ্ঞািনক িভত্িত যিদও িছল না। ২০১৬-র িবধানসভার িনিরেখ েলাকসভা িনর্বাচেন
বামপন্থীেদর েয ১৮% েভাট কেমিছল, তার একটা অংশ স্বাভািবক ভােবই শাসনক্ষমতায়
থাকার সুেযােগ তৃণমূল কংগ্েরস িনেজেদর িদেক আকর্ষণ করেত সক্ষম হেয়িছল। আর একটা
অংশ তৃণমূল িবেরািধতার ক্েষত্ের সাংগঠিনকভােব দুর্বল হেয় পড়া বােমেদর উপর
আস্থা রাখেত না েপের িবেজিপেক েভাট েদয়। িকন্তু কংগ্েরস এবং তৃণমূল কংগ্েরেসর
েভাটারেদর একাংেশর েভাট না েপেল িবেজিপর এই উল্কাসম বৃদ্িধ েয সম্ভব হত না, এই
সহজ সত্িযটােক মূলধারার সংবাদমাধ্যেম েচেপ যাওয়া হয়। েভােটর এই redistribution বা
পুনর্বন্টেনর ফেল িবেজিপ রাজ্েযর প্রধান িবেরাধী শক্িত িহেসেব উেঠ আেস। েযেহতু
বামপন্থীেদর শক্িতহীন করাটাই িবগত ১৩ বছর ধের গভীর সঙ্কেট আক্রান্ত গ্েলাবাল
িফন্যান্স ক্যািপটােলর জন্য একান্ত সুিবধাজনক, ফেল “একুেশ রাম, ছাব্িবেশ বাম” —
এই রাজৈনিতক ন্যােরিটভ সযত্েন িনর্মাণ করা হয়।

একথা অনস্বীকার্য, িনেজেদর পার্িট লাইেনর িবরুদ্েধ িগেয় এক শ্েরণীর িসিপআইএম
েনতা তৃণমূলেক প্রধান শত্রু িহসােব প্েরােজক্ট করার অিত উৎসােহ তাঁেদর
কর্মীেদর িবপেথ চািলত কেরেছন। দক্িষণপন্থার এই চূড়ান্ত উত্থান েয িবশ্বািয়ত
লগ্িনপুঁিজর মুনাফা বৃদ্িধর স্বার্েথ — এই বৃহত্তর রাজৈনিতক সত্য েথেক মুখ



িফিরেয় শুধুমাত্র স্থানীয় ইস্যুর ওপর েফাকাস করা িছল কার্যত রাজৈনিতক
আত্মঘােতর সমান। এবং িকছু িসিপআইএম েনতা লাগাতার এই দুষ্কর্মিট কের েগেছন। ফেল
িবভ্রান্ত হেয়েছন সাধারণ েভাটার। িবেজিপর িবরুদ্েধ েয আেদৗ তাঁরা শক্িতশালী
প্রিতেরাধ গেড় তুলেত সক্ষম, এই িবশ্বাসটাই গেড় ওেঠিন জনমানেস। ফেল িনর্বাচেনর
ফল েবরেনার পর বামপন্থীরা কার্যত মুেছ েগেলন পশ্িচমবঙ্েগর সংসদীয় রাজনীিতর
মানিচত্র েথেক। বস্তুত, িনর্বাচেনর পের সংবাদমাধ্যেমর সামেন িসিপআইএেমর একািধক
েনতার দলীয় িসদ্ধান্েতর িবরুদ্েধ নিজরিবহীন মুখ েখালা েথেক এটা প্রমািণত, েয
তােদর পার্িটর মধ্েযকার আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র এবং শৃঙ্খলা, দুেটাই সমান িবপন্ন।

একটা উদাহরণ েদওয়া যাক। শুেভন্দু অিধকারী, িযিন বাংলার রাজনীিতেত সাম্প্রদািয়ক
েমরুকরেণর এিপেটাম িহসােব িনেজেক প্রিতষ্ঠা কেরেছন, তাঁর জেয় িসিপআইএেমর এক
তরুণ তুর্িক উচ্ছ্বাস প্রকাশ কেরিছেলন, পের যিদও ভুল বুঝেত েপের িতিন েসই
েপাস্ট মুেছ দ্যান। িতিন নাহয় অনিভজ্ঞ, িকন্তু দীর্ঘ চার দশক কিমউিনস্ট
রাজনীিতর সােথ যুক্ত, িবধানসভায় বামফ্রন্েটর প্রাক্তন দলেনতা, সুজন চক্রবর্তীও
কার্যত েসই পেথ হাঁেটন। েগাটা িনর্বাচনী মরসুেম িসিপএেমর রাজ্য েনতৃত্ব তৃণমূল
কংগ্েরস প্রধানেক সমােলাচনা কের যত বক্তব্য েরেখেছন, তার ভগ্নাংশও বরাদ্দ িছল
না নেরন্দ্র েমাদীর জন্য। অথচ গত সাত বছের েমাদী-শােহর েনতৃত্েব সমস্ত
সাংিবধািনক প্রিতষ্ঠান িবেজিপর হােতর পুতুল হেয় েগেছ। পার্িটর েকন্দ্রীয়
লাইেনর উল্েটা পেথ েহঁেট কার্যত ফ্যািসস্ট আরএসএস-িবেজিপর িবপদেক েছাট কের
েদেখেছন িসিপআইএেমর রাজ্য েনতৃত্েবর একাংশ। ফেল প্রকৃত িবেরাধী শক্িত িহসােব
মানুেষর েচােখ িনেজেদর প্রিতষ্ঠা করেত তাঁরা চূড়ান্ত ব্যর্থ। লাগাতার
িনর্বাচনী িবপর্যয় তার সবেচেয় বড় প্রমাণ।

আরও একটা উদাহরণ েদওয়া যাক। এবাের িনর্বাচন চলাকালীন শীতলকুিচেত চারজন
সংখ্যালঘু মানুষেক, দািয়ত্ব িনেয় বলিছ, জামাকাপড় েদেখ েকন্দ্রীয় বািহনী খুন
করল এবং ইেলকশন কিমশন অন্ধ-বিধর হেয় রইল। তখন সুজনবাবুরা রাষ্ট্রীয় খুেনর
প্রিতবােদ রাস্তায় নােমনিন, ঘুিরেয় উস্কািন তত্ত্ব িদেয় েসই খুনেক ন্যায্যতা
িদেয়িছেলন। এর উত্তর িনর্বাচেনর পরবর্তী দফাগুেলােত বাংলার সংখ্যালঘু মানুষ
ব্যালেটর মাধ্যেম িদেয়েছন, সংখ্যালঘু অধ্যুিষত মালদা-মুর্িশদাবােদ িবেজিপেক
আটকােনার জন্য বাম/কংগ্েরেসর বদেল মুসিলম েভাটাররা মমতা বন্দ্েযাপাধ্যােয়র



ওপের আস্থা েরেখেছন। অথচ এই েজলাগুেলােতও েযখােন েযখােন িহন্দু েভাটাররা
সংখ্যাগিরষ্ঠ, েসখােন িবেজিপ ভােলা ফল কেরেছ, েবশ িকছু আসন িজেতেছ তারা। নয়া
উদারবাদী অর্থনীিতর িবশ্বস্ত অনুচর কংগ্েরেসর সােথ েজাট কের কার্যত িনেজেদর
সংগঠন েসখােন জলাঞ্জিল িদেয়েছ িসিপএম। এবং আরএসিপ, ফেরায়ার্ড ব্লেকর মত শিরক
দলগুেলােক িগেল খাওয়ার েয অপেচষ্টা তােদর মজ্জাগত, তার মাশুল েচাকােত হচ্েছ
তৃণমূল-িবেজিপ বাইনািরেত কার্যত িনেজরা িনঃেশিষত হেয়।

অথচ প্রথম চারিট পর্েব েজাট যেথষ্ট পিরমােণ মুসলমান েভাট েপেয়িছল, তার সবেথেক
বড় প্রমাণ দক্িষণ ও উত্তর চব্িবশ পরগণায় আইএসএেফর তুলনামূলক ভােলা ফল। আসেল
শ্রমজীবী মানুেষর েথেক িবচ্িছন্ন হেত হেত সাধারণ মানুেষর পালসটাই আর বঙ্গ
িসিপএম েনতারা বুঝেত পােরন না। বুদ্ধেদব ভট্টাচার্েযর মুখ্যমন্ত্িরত্বকােল েয
নয়া উদারবাদী উন্নয়েনর দর্শনেক আঁকেড় ধেরিছল বামফ্রন্ট, তারই ফলশ্রুিত বৃহৎ
েবসরকাির পুঁিজিনর্ভর িশল্পায়েনর মেডেলর অন্ধ অনুসরণ। ভ্রান্ত িশল্পনীিত ও
জিমনীিতর ফেল িসঙ্গুর-নন্দীগ্রামেক েকন্দ্র কের বামফ্রন্েটর িবরুদ্েধ তীব্র
জনেরাষ গেড় ওেঠ সপ্তম বামফ্রন্ট সরকােরর আমেল। একই সােথ সাচার কিমিটর িরেপার্ট
এই রাজ্েযর সংখ্যালঘুেদর আর্থসামািজক দুরবস্থােক স্পষ্ট কের েদয়। অবশ্য
তৎকালীন বামসরকার সাচার কিমিটর িকছু িকছু সুপািরশ কার্যকর কেরিছল।এই ক্েষাভেক
রাজৈনিতকভােব কােজ লািগেয় মমতা বন্দ্েযাপাধ্যায় ৩৪ বছেরর বাম শাসেনর অবসান
ঘটান। িকন্তু আজও েসজ নীিত, টাটা-সােলেমর হাত ধের কাল্পিনক উন্নয়েনর েখায়াব
েদখেছন িসিপএম েনতৃত্ব। ফেল সুস্পষ্টভােব িনেজেদর ভুল স্বীকার করার লক্ষণটুকুও
গত দশ বছের েদখা যায়িন। এবােরর িনর্বাচনী প্রচার েদেখও মেন হেয়েছ “কারখানা
ওয়ািহ বনােয়ঙ্েগ” নীিত েথেক তাঁরা সের আেসনিন। েমহনিত মানুেষর বদেল মধ্যিবত্ত
ভদ্রেলাকেদর পার্িট হেয় ওঠার এই সাধনা বাংলার িসিপএেমর শ্েরণী চিরত্রেক
সম্পূর্ণ বদেল িদেয়েছ। এমনিক নতুন প্রজন্েমর েয েনতৃত্ব উেঠ এেসেছ, তার
েবিশরভাগই এিলট প্রিতষ্ঠােনর ছাত্রছাত্রী। শ্রিমক বা কৃষক ফ্রন্েট কােজর েকান
অিভজ্ঞতা ছাড়াই তাঁেদর সংসদীয় রাজনীিতর আবর্েত ছুঁেড় িদেলন রাজ্য েনতৃত্ব।
ফেল এই উজ্জ্বল েছেলেমেয়েদর মুেখও েসই একই চর্িবত চর্বন েদখলাম আমরা, নতুন
যুেগর কিমউিনস্ট রাজনীিতর েকান ভাষ্য িনর্িমত হল না।

তরুণ প্রার্থীেদর িনর্বাচনী সভায় মানুেষর ঢল নামেলও তার প্রিতফলন ব্যালট



বাক্েস ঘেটিন। এর কারণ ক্ষিয়ষ্ণু সংগঠন এবং রাজৈনিতক ভাবনার ক্েষত্ের
মধ্যশ্েরণীর আিধপত্য। স্কুল সার্িভস কিমশন বা অন্যান্য সরকাির চাকিরেত
দুর্নীিত িনেয় যত কথা েভােটর ময়দােন বামপন্থীরা খরচ কেরেছন, তার িসিকভাগও কৃিষ
আইন, শ্রম েকাড িনেয় তাঁরা কেরনিন। লকডাউেন শ্রমজীবী ক্যান্িটন করার পাশাপািশ
রাজৈনিতকভােব সামািজক সুরক্ষার দাবীেত মানুষেক সংগিঠত করার কাজটা তাঁেদর করার
কথা িছল। েসই দািয়ত্ব পালেন তাঁরা েশাচনীয়ভােব ব্যর্থ। “দরকাের পােশ থাকা”-র
সােথ “সরকাের আসা”-র সম্পর্ক েয েনই, এটা েবাঝার েবাধশক্িতটুকুও তাঁরা
হািরেয়েছন। এন আর িস িবেরািধতার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্েন সর্বশক্িত িদেয় মােঠ
না নামার ফেল সংখ্যালঘুেদর আস্থাও েয হািরেয়েছন তাঁরা, একথাও এবােরর িনর্বাচেনর
ফেল স্পষ্ট।

অথচ এই উগ্র ফ্যািসবাদী আবেহও েয বামপন্থীরা জনতার দরবাের প্রাসঙ্িগক থাকেত
পােরন, তার সবেথেক বড় প্রমাণ েকরালা। শবিরমালােক েকন্দ্র কের বামপন্থীেদর
আসনচ্যুত করার মাস্টারপ্ল্যান ৈতির হেয়িছল, সঙ্গী েগাদী িমিডয়া আর নয়া উদারবাদী
প্রকল্েপর স্যাঙাত কংগ্েরস। িকন্তু এত িকছুর পেরও েসখােন উপর্যুপির দ্িবতীয়বার
ঐিতহািসক জয় বামপন্থীেদর, আর িবেজিপ তােদর সেবধন নীলমিণ একমাত্র আসনটাও ধের
রাখেত পারল না। তািমলনাড়ুও চারজন বামপন্থী িবধায়ক েপেলা এবােরর িনর্বাচেন,
তুমুল সাম্প্রদািয়ক েমরুকরেণর মধ্েযও অসম েপল একজনেক। আর েতভাগা আন্েদালেনর
বাংলায় বামপন্থীরা আজ আইনসভায় শূন্য। িকন্তু তারপেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা
েথেক যায়। িনর্বাচেনর ফলাফল যাই েহাক না েকন, কিমউিনস্টেদর আসল জায়গা রাস্তায়,
কারখানার েগেট, কৃষক আন্েদালেনর জমােয়েত, আর্ত মানুেষর পােশ।

ফ্যািসবােদর িবরুদ্েধ লড়াইেয় ভ্রান্ত স্ট্র্যােটিজ

নয়া উদারবাদী অর্থনীিতর িবপদ সম্পর্েক সিঠক মূল্যায়েনর অভাব বঙ্গ িসিপএমেক
কংগ্েরেসর সােথ আত্মঘাতী িনর্বাচনী েজােটর িদেক েঠেল িদল। একটু খুঁিটেয় লক্ষ
করেল আমরা েদখেত পাব েয আজ িবেজিপ যা যা বলেছ এবং করেছ, তার পুেরাটার একটা
ঐিতহািসক ধারাবািহকতা রেয়েছ। আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্েকর হাত ধের েসই ১৯৯১ সােল
ভারতবর্েষ শুরু হেয়িছল নয়া উদারবাদী অর্থনীিতর জয়যাত্রা, যার েপাশািক নাম
উদারীকরণ, েবসরকািরকরণ, িবশ্বায়ন। ব্যাঙ্ক-বীমা-সরকাির ক্েষত্ের ব্যাপকহাের



িবলগ্িনকরণ ও কর্মী ছাঁটাই, অনুপ্রেবশ ও সন্ত্রাসবােদর জুজু েদিখেয় নাগিরকত্ব
আইেন বদল আনা, কাশ্মীর প্রসঙ্েগ নীিতপঙ্গুত্ব এবং কার্যত েসখানকার িহন্দু-
মুসলমান সাধারণ মানুেষর প্রিত রাষ্ট্রীয় িবশ্বাসঘাতকতা, স্বাস্থ্য-িশক্ষা-
ক্ষুধার মত েমৗিলক িবষেয় যেথাপযুক্ত নজর না িদেয় সামিরক খােত েকািট েকািট ডলার
খরচ, মন্িদর-মসিজেদর রাজনীিত, কৃষক-শ্রিমক িবেরাধী িবিভন্ন আইন প্রণয়ন, আধার
কার্েডর নােম নাগিরকেদর ব্যক্িত পিরসের রাষ্ট্েরর নজরদাির — এর সবিকছুই
কংগ্েরস আমেল হত, তেব িবেশষ ঢাকেঢাল না িপিটেয়। মনেমািহনী আর্িথক নীিত গ্রহণ
করার পের গত িতন দশেক ভারতবর্েষর সামািজক ও অর্থৈনিতক অসাম্য বহুগুণ েবেড়েছ।
বছর খােনক আেগকার এক িরেপার্ট বলেছ েয আমােদর েদেশর সবেচেয় ধনী এক শতাংশ
নাগিরেকর হােত রেয়েছ েদেশর দিরদ্রতর ৭০ শতাংেশর েচেয় চার গুণ েবিশ সম্পদ।
সাম্প্রিতক েকািভড অিতমারী এবং তজ্জিনত লকডাউেনর ফেল একিদেক শুধুমাত্র এপ্িরল
েথেক আগস্ট — এই পাঁচ মােস ১২ েকািট ২০ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হেয়েছন। এই একই
সময়কােল েদেশর একেশাজন ধনকুেবেরর ১৩ লক্ষ েকািট টাকার সম্পদ েবেড়েছ!

শুধুমাত্র অিতমারীর েদাহাই িদেয় নয়া উদারবাদী অর্থনীিতর ৈবষম্যমূলক প্রবণতােক
ঢাকা যােব না। ভারতবর্েষর এই ভয়াবহ অসাম্য একিট িবশ্বব্যাপী প্রবণতার অংশ। এর
িশকড় রেয়েছ বুর্েজায়া পুঁিজবাদী ব্যবস্থার মূল দর্শেন। অমর্ত্য েসন েথেক টমাস
িপেকিট — পৃিথবীর সব শীর্ষস্থানীয় উন্নয়নমূলক অর্থনীিতর গেবষেকর মেত অসাম্েয
রাশ টানা সম্ভব। িকন্তু তার জন্য সবার আেগ প্রেয়াজন সিঠক সরকাির নীিত। দরকার
সম্পেদর সমবণ্টেনর মাধ্যেম অর্থনীিতেক চাঙ্গা করার দায়বদ্ধতা। প্রেয়াজন
িশক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্েষত্ের সরকাির বরাদ্দ বহুগুণ বািড়েয় প্রত্েযক নাগিরেকর
জন্য সমান সুেযাগ িনশ্িচত করা। েদেশর িবপুল জনসম্পদেক স্বিনর্ভর করার মাধ্যেমই
ৈবষম্েযর িবরুদ্েধ লড়াইেয় জয়ী হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন হল, কংগ্েরস বা অন্য েকােনা দক্িষণপন্থী শক্িতর হাত ধের িক নয়া
উদারবােদর িবরুদ্েধ ব্যািরেকড গেড় েতালা আেদৗ সম্ভব? এক কথায় এর উত্তর হল
“না”। িবেজিপর অর্থৈনিতক কর্মসূিচগুেলার প্রত্েযকটার সূচনা কংগ্েরেসর হােত।
এবং আজ েয িশল্পেগাষ্ঠীগুেলা িবেজিপর পৃষ্ঠেপাষক, েসই একই েগাষ্ঠীগুেলা অতীেত
কংগ্েরসেক সমর্থন কেরেছ। শ্েরণীপ্রভুেদর কােছ িনেজেদর িবশ্বাসেযাগ্যতা ধের
রাখার তািগেদই কংগ্েরেসর পক্েষ িবেজিপ পিরচািলত ফ্যািসবাদ রুখেত আগ্রহ থাকেত



পাের না। কৃষক-শ্রিমকেদর স্বার্থিবেরাধী আইনগুেলা বদল করা, রাষ্ট্রায়ত্ত
ক্েষত্রগুেলার েবসরকািরকরণ রুেখ েদওয়া, সংখ্যালঘু ও দিলতেদর িনরাপত্তা িনশ্িচত
করা, কাশ্মীর বা েদেশর উত্তরপূর্বাঞ্চেল েসনাবািহনীর সন্ত্রােস লাগাম পরােনা,
আফস্পা, ইউএিপএ, টাডা প্রত্যাহার — এর েকানটাই তার শ্েরণীগত অবস্থােনর কারেণই
কংগ্েরেসর পক্েষ করা সম্ভব নয়।

তাহেল গত প্রায় এক দশক ধের েকন কংগ্েরস বৃহৎ পুঁিজর সরাসির পৃষ্ঠেপাষকতা েথেক
বঞ্িচত? এর উত্তর েপেত হেল আমােদর আন্তর্জািতক পিরস্িথিতর িদেক নজর েঘারােত
হেব।

২০০৭-০৮ সােলর িবশ্বব্যাপী মন্দার ফেল পুঁিজবােদর েয সঙ্কট ৈতির হল, তার েথেক
মুক্িত েপেত পুঁিজর িনজস্ব তািগেদই উত্থান শুরু হল িবিভন্ন ফ্যািসস্ট শক্িতর —
আেমিরকায় ট্রাম্প, ব্রািজেল েবালেসানােরা, তুরস্েক এরেদাগান, ভারতবর্েষ েমাদী।
ওই সময় ওবামা বা মনেমাহেনর মত ধীর স্িথর সংস্কারবাদীেদর িদেয় কাজ উদ্ধার হেব না,
এটা বুেঝ িগেয়িছল িবশ্বািয়ত লগ্িনপুঁিজর মাতব্বররা। ফেল মানুেষর মস্িতষ্েকর
িভতের আক্রমণ শুরু হল, এই কােজ প্রধান সহায় িছল কৃত্িরম েমধা। েকমব্িরজ
এনািলিটকা েকেলঙ্কাির জন্ম িদল সমাজিবজ্ঞােনর এক নতুন পিরভাষার — উত্তর সত্য।
পেকেট থাকা মুেঠােফােন ভর কের িবকৃত তথ্য েপৗঁছেনা শুরু হল সমােজর সর্বস্তের,
িবশ্বব্যাপী ঘৃণা ও অিবশ্বােসর বাতাবরণ সৃষ্িট হল। ধ্রুপদী ফ্যািসবাদ প্রথেম
রাস্তার লড়াইেত িজেত পরবর্তীকােল বুর্েজায়া গণতান্ত্িরক ব্যবস্থােক ব্যবহার
কের শাসনক্ষমতা দখল করত। উত্তর সত্েযর দুিনয়ায় তারা সরাসির েভােট িজেত
রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছ এবং লগ্িনপুঁিজর েয ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ব্যয় হচ্েছ সাধারণ
মানুেষর মস্িতস্ক প্রক্ষালেনর কােজ, তার বহুগুণ জমা হচ্েছ মুনাফার আকাের েসই
পুঁিজর মািলকেদর ভাঁড়াের। এই পুেরা প্রক্িরয়ার প্রায় েকানিকছুই গুণগতভােব
নতুন নয়। তেব পিরমাণগতভােব এর মাত্রা ব্যাপক। এবং অিত দ্রুত।

ফ্যািসবােদর কেয়কিট সুস্পষ্ট লক্ষণ আেছ — েযমন একেচিটয়া পুঁিজর স্বার্েথ
রাষ্ট্েরর নগ্ন উদ্েযাগ, সমস্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংশািসত প্রিতষ্ঠােনর উপর সরকাির
খবরদাির, গণতান্ত্িরক অিধকার সংেকাচন, বহুদলীয় গণতন্ত্েরর পিরবর্েত একদলীয়
শাসন প্রিতষ্ঠা, জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ, জািতসত্তা, বা েদেশর নােম উগ্রতা প্রচার,



শ্রিমক-কৃষক-ছাত্র-যুব-িলঙ্গসাম্েযর আন্েদালেনর পিরিধ সংকুিচত করা,
সংখ্যালঘুেদর ওপর অত্যাচার এবং কার্যত তােদর নাগিরক অিধকারসমূহ েকেড় েনওয়া
ইত্যািদ। িবেজিপর গত সাত বছেরর শাসনকােল অর্থনীিত রাজনীিত সমাজ সংস্কৃিত— গত
সাত বছেরর িবেজিপ শাসনকােল সর্ব ক্েষত্ের ফ্যািসবাদী আগ্রাসন েদেখিছ আমরা।
কর্েপােরটবন্ধুেদর স্বার্েথ েনাটবন্দী কের েদেশর অর্থনীিতর িশরদাঁড়া েভেঙ
েদওয়া, িতন তালােকর ক্েষত্ের েফৗজদারী দণ্ডিবিধর প্রেয়াগ, কাশ্মীের ৩৭০ ধারা
অবেলাপ, বাবির মসিজদ মামলায় সুপ্িরম েকার্েটর নিজরিবহীন রায়, িবিভন্ন রাজ্েয
লাভ িজহাদ আইন প্রণয়ন, ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃিতর প্রশ্েন ৈবিচত্র্যেক ধূিললুণ্িঠত
কের একরঙা স্েলাগােন মানুষেক উন্মত্ত কের েতালা, েমিক েদশপ্েরেমর নােম সমস্ত
সমােলাচনার কণ্ঠেরাধ করা এবং সর্েবাপির িসিটেজনিশপ অ্যােমন্ডেমন্ট অ্যাক্ট,
২০১৯-এর মাধ্যেম নাগিরকত্ব প্রমােণর এক অসম্ভব দায় চািপেয় েদওয়া েদেশর পূর্ব
প্রান্েতর চার-পাঁচিট রাজ্েযর অিধবাসীেদর ওপর, এবং েসখােনও মুসলমানেদর
মুেখামুিখ করা অন্যায্য ৈবষম্েযর — এই প্রত্েযকটা পদক্েষেপ ফ্যািসবােদর
ধ্রুপদী ছাপ রেয়েছ। িবেশষত গত েদড় বছের েকািভড মহামারীর সুেযাগ িনেয় েকন্দ্েরর
িবেজিপ সরকার সংসদীয় গণতন্ত্েরর সমস্ত রীিতনীিত লঙ্ঘন কের েযভােব এেকর পর এক
জনিবেরাধী আইন পাশ কিরেয়েছ, তা এক কথায় নিজরিবহীন।

কৃষক-স্বার্থ িবেরাধী িতনিট কৃিষ আইন, নয়া শ্রম েকাড; ব্যাঙ্ক, িবমা, েরল, কয়লা
ইত্যািদ িশল্েপর ঢালাও েবসরকািরকরণ, েপট্রল-িডেজল-রান্নার গ্যােসর
মূল্যবৃদ্িধ; পিরেবশগত প্রভাব মূল্যায়ন ও অরণ্েযর অিধকার আইেনর তরলীকরণ, নয়া
িশক্ষানীিত — এর সবকটার উদ্েদশ্যই িছল ক্েরািন কর্েপােরটেদর মুনাফা বাড়ােনা।
এছাড়াও সামািজক ক্েষত্ের এক অদ্ভুত মাৎস্যন্যায় ৈতির হেয়েছ। আখলাক, েপহলু খাঁ,
আফরাজুল, তবেরজ আনসািরর মত সাধারণ েখেট খাওয়া মানুষেক স্েরফ মুসলমান হওয়ার
“অপরােধ” িপিটেয় খুন করা হেয়েছ। উন্নাও, কাশ্মীর, হাথরােস জাতীয় পতাকা হােত
িহন্দুত্ববাদী েগাষ্ঠীগুিলর িমিছল আমােদর েদিখেয়েছ েয ধর্ষেণর মত ভয়ানক
সামািজক ব্যািধেকও প্রািতষ্ঠািনক কের েফলা সম্ভব।

শাহীনবােগ নাগিরকত্ব আইন িবেরাধী অবস্থানেক েকন্দ্র কের গত বছর েফব্রুয়াির
মােস রাষ্ট্রীয় মদেত গণহত্যা চালােনা হয় েখাদ রাজধানীর বুেক। যারাই এই
ফ্যািসবাদী প্রবণতার প্রিতবাদ কেরেছন, তােদর হয় কালবুর্িগ, দােভালকর বা েগৗরী



লংেকেশর মত খুন হেত হেয়েছ, নইেল সুধা ভরদ্বাজ, ভারভারা রাও, েগৗতম নওলাখা, আনন্দ
েতলতুম্বেড়, কািফল খান বা উমর খািলেদর মত েদশদ্েরািহতার অিভেযােগ কারাবন্দী
হেত হেয়েছ। এমনিক িবচারব্যবস্থার িনরেপক্ষতার প্রিতও আর মানুষ আস্থা রাখেত
পারেছন না। আমরা েদেখিছ, একজন প্রধান িবচারপিত, যাঁর িবরুদ্েধ েযৗন েহনস্থার মত
গুরুতর অিভেযাগ উেঠেছ, িতিন অবসর েনওয়ার পর রাজ্যসভায় শাসক দেলর দ্বারা মেনানীত
হেয়েছন।

এই অবস্থায় েকাণঠাসা হেত হেত ভারতবর্েষর মুসলমান সমাজ একটা আত্মপিরচেয়র
দ্বন্দ্েব ভুগেছ। প্রিতিনয়ত েদশপ্েরেমর প্রমাণ েদওয়ার েথেক তারা আজ িনেজেদর
আত্মপিরচয়েক সেজাের েঘাষণা করেত চাইেছ। আর সাধারণ মুসলমােনর এই অসহায়তার
সুেযাগ িনেয়ই রমরমা হচ্েছ ক্রুড আইেডন্িটিট পিলিটক্েসর। যার ভয়ঙ্করতম রূপ হল গত
শতাব্দীর িবেশর দশেক হায়দরাবােদর িনজােমর পৃষ্ঠেপাষকতায় গেড় ওঠা এবং
স্বাধীনতার প্রাক্কােল কুখ্যাত রাজাকারবািহনীর েনতা কািশম িরজভীর হাত ধের
চূড়ান্ত সাম্প্রদািয়ক িবভাজেনর রাজনীিতেত হাত পাকােনা অল ইন্িডয়া মজিলশ এ
ইত্েতহাদুল মুসিলিমন বা সংক্েষেপ িমম পার্িট। এর বর্তমান েনতা অক্সেফার্ড
ইউিনভার্িসিটেত িশক্িষত, দুরন্ত বাগ্মী আসাদুদ্িদন ওেয়ইিস েসই িবশ্বাসঘাতকতার
রাজনীিতর সুেযাগ্য উত্তরসূরী। বৃহৎ পুঁিজর সােথ তাঁর ঘিনষ্ঠ েযাগােযােগর কথা
রাজৈনিতক মহেল কান পাতেলই েশানা যায়। মহারাষ্ট্র এবং িবহার িবধানসভা িনর্বাচেন
উগ্র সাম্প্রদািয়ক তাস েখেল িবেজিপর জেয়র পথ সুগম কেরেছন অিভজাত এই আশরাফ
মুসলমান। বাংলায় িনর্বাচেনর আেগ ফুরফুরা শরীেফর পীরজাদা আব্বাস িসদ্িদকীর সােথ
তার ৈবঠক িচন্তার ভাঁজ েফেলিছল সমস্ত প্রগিতশীল মানুেষর কপােল।

 ইন্িডয়ান েসকুলার ফ্রন্েটর উত্থান

বামপন্থীেদর ডাকা ব্িরেগেডর িমিটংেয় আব্বাস িসদ্িদকীর এন্ট্ির িছল প্রায়
বিলউিড কায়দায়। সস্তা হাততািল কুড়েনার েচষ্টা তাঁর মধ্েয অবশ্যই িছল। িকন্তু
এই েয “তাঁেদর ব্িরেগডেক” হঠাৎ কের অন্ত্যজ মানুেষরা কার্যত িছিনেয় িনেলন, এটা
প্রগিতশীল বাবু িবিবেদর অেনেকরই সহ্য হয়িন। আসেল আইনসভায় সমানুপািতক
প্রিতিনিধত্ব না থাকার ফল কী িবষময় হেত পাের, তার একটা ঝলক সাচার কিমিটর
িরেপার্েট আমরা েদেখিছ। িদিদর আমেল েদেখিছ “দুেধল গাই” ট্িরটেমন্ট। হঠাৎ কের



আসন সমেঝাতায় সংখ্যালঘু-আিদবাসীরা িনেজেদর হক দািব করেছ, িভক্েষ চাইেছ না — এটা
েতা সম্পূর্ণ ভােব ভদ্রিবত্তেদর িসেলবােসর বাইের িছল। তাই প্রগিতশীলতার
মুেখাশগুেলা খুলেছ, িনর্বাচন পরবর্তী সমেয় তন্ময় ভট্টাচার্েযর মত বামপন্থী
েনতার বক্তব্েযও েসই হতাশার বিহঃপ্রকাশ েদখা েগেছ। আব্বােসর রাজৈনিতক বক্তৃতায়
েশািষত িনপীিড়ত েখেট খাওয়া মানুেষর কথা সেচতনভােবই উেঠ আেস, কারণ তাঁর
সমর্থেনর িভত্িত মূলত কৃিষজীবী বাঙািল মুসলমান।

একথা মেন রাখা ভাল, আব্বােসর িকন্তু বৃহৎ পুঁিজর সােথ েযাগ েনই। অতীেত ফ্রান্েস
স্যামুেয়ল প্যািটর হত্যাকারীর সমর্থেন বা অিভেনত্রী ও সাংসদ নুসরত জাহান
সম্পর্েক তাঁর কুকথার তীব্র িবেরািধতা করা সত্ত্েবও জািকর নােয়ক বা আসাদুদ্িদন
ওেয়ইিসর সােথ তাঁেক একাসেন বসােত আমার তীব্র আপত্িত আেছ। কারণ িতিন বৃহৎ পুঁিজর
সােথ সম্পর্কযুক্ত নন, বরং বাংলার েশািষত িনপীিড়ত েখেট খাওয়া মুসলমান সমাজ
তাঁর মূল জনিভত্িত। ফেল তােদর রুিট রুিজর প্রশ্েন কথা বলেত আব্বাস বাধ্য।

ইিতমধ্েয আমরা েদেখিছ, েদশব্যাপী চলমান কৃষক আন্েদালেন হিরয়ানা-পশ্িচম
উত্তরপ্রেদেশর খাপ পঞ্চােয়তগুেলা কৃষকেদর সংগিঠত করার ক্েষত্ের অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা িনেয়েছ। েসই িপতৃতান্ত্িরক ভাবনায় জািরত খাপ পঞ্চােয়ত,
যারা তােদর উগ্র ও পশ্চাদমুখী সংস্কৃিত ও কােজর জন্য “কুখ্যাত”। ২৬েশ
জানুয়ািরেত লালেকল্লার ঘটনার পর যখন সমগ্র সরকাির ও কর্েপােরট প্রচারযন্ত্র
ঝাঁিপেয় পেড়েছ চাষীেদর “েদশদ্েরাহী” প্রমােণর কােজ, তখন িবেকইউ েনতা রােকশ
িটকােয়েতর কান্না লক্ষ লক্ষ জাঠ কৃষকেক ঐক্যবদ্ধ কেরেছ। মুজফফরনগর দাঙ্গায় এই
রােকশ-নেরশ ভ্রাতৃদ্বেয়র ন্যক্কারজনক ভূিমকা িছল। কার্যত িবেজিপর হােতর পুতুল
হেয় জাঠ কৃষকেদর মধ্েয সাম্প্রদািয়ক িবভাজেনর পাঁিচল েতালার কাজ কেরিছেলন
তাঁরা। আজ েসই রােকশ িটকােয়ত ফ্যািসবাদী সরকােরর িশরঃপীড়ার কারণ হেয়
দাঁিড়েয়েছন, কৃষক আন্েদালেনর একজন সর্বজনস্বীকৃত আইকন হেয় উেঠেছন। তা বেল িক
আমরা তাঁর অতীত, বা খাপ পঞ্চােয়েতর পশ্চাদমুখী সংস্কৃিতর সমােলাচনা করব না?
অবশ্যই করব, শুধু তাই নয়, সতর্কও থাকব যােত আন্েদালেনর রাশ পুেরাপুির প্রগিতশীল
কৃষক সমােজর হােতই থােক। িকন্তু তা বেল ফ্যািসবােদর িবরুদ্েধ বৃহত্তর েজাট
গঠেনর প্রক্িরয়ায় তাঁেক বাদ েদব না। একই কথা প্রেযাজ্য আব্বাস িসদ্িদকীর
ক্েষত্ের। ফুরফুরা শরীেফর এই পীরজাদািটর রাজৈনিতক উত্থান এবং দিলত ও



আিদবাসীেদর িনেয় েসকুলার ফ্রন্ট গেড় েতালার মধ্য িদেয় বাংলায়
আত্মপিরচয়েকন্দ্িরক রাজনীিতর একটা নতুন পরীক্ষা িনরীক্ষা শুরু হেয়েছ।

 তৃণমূল কর্তৃক আইেডন্িটিট পিলিটক্েসর সফল প্রেয়াগ

িবেজিপ শাসন গত সাত বছের মুসলমানেদর মধ্েয েয িনরাপত্তাহীনতা ৈতির কেরিছল,
একিদেক তার ফায়দা েতালা শুরু করেলন মমতা বন্দ্েযাপাধ্যায়, আর অন্যিদেক মতুয়া,
রাজবংশী সহ িবিভন্ন িনপীিড়ত সম্প্রদােয়র মানুেষর মধ্েয মুসিলম িবদ্েবেষর চাষ
শুরু করল আরএসএস-িবেজিপ। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সােলর েলাকসভা িনর্বাচেন বামপন্থীেদর
খারাপ ফেলর পর েথেকই রাজ্েয আরএসএস পিরচািলত সংস্থাগুেলা ব্যােঙর ছাতার মেতা
বাড়েত শুরু কের এবং মমতা বন্দ্েযাপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পের তােত
সক্িরয়ভােব মদত েদন। একইসঙ্েগ সংখ্যালঘু অধ্যুিষত অঞ্চলগুেলােত অসরকাির
খািরিজ মাদ্রাসার সংখ্যা েচােখ পড়ার মত বৃদ্িধ পায়, এবং েসগুেলা মূলত ব্যবহৃত
হয় ইসলােমর িবকৃত ব্যাখ্যা ছড়ােনার কােজ। ফেল রাজ্য সাম্প্রদািয়ক বারুেদর
স্তূেপর উপেরই বেস িছল। যার ফল আমরা েদিখ ধুলাগড়, বিসরহাট, কািলয়াচক,
দত্তপুকুের। অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় প্রশাসেনর নােকর ডগায় দাঙ্গা বাধােনা হয়
প্রিতিট ক্েষত্ের। সাধারণ েখেট খাওয়া িহন্দু ও মুসলমান মানুেষর প্রাণ ও
সম্পত্িত নষ্ট হওয়ার সােথ সােথ ধর্েমর িভত্িতেত অিবশ্বােসর বাতাবরণ ৈতির করা হয়
েগাটা রাজ্েয। কর্েপােরট িমিডয়া এবং িবেজিপর আই িট েসল ধর্মীয় িবদ্েবষ েপৗঁেছ
েদয় বাংলার ঘের ঘের। অর্থৈনিতক দুর্দশা, েকন্দ্র ও রাজ্য সরকােরর ব্যর্থতার মত
গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু চাপা পেড় যায় েমরুকরেণর বাতাবরেণ, ফেল রুিট রুিজ ও
অিধকােরর প্রশ্েন বামপন্থীেদর েতালা জরুির প্রশ্নগুেলা েভােটর বাজাের মানুেষর
কােছ পর্যাপ্তভােব েপৗঁছয় না। অন্যিদেক সঙ্কটগ্রস্ত, িবপন্ন জনগেণর েমৗিলক
সমস্যাগুিলর সুরাহা করেত না পারেলও রাজ্য সরকার িবনামূল্েয েরশন, দুয়াের সরকার,
কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী ইত্যািদর মাধ্যেম প্রান্িতক, গিরব এবং শ্রমজীবী
মানুষেক িকছু তাৎক্ষিণক সুরাহা েপৗঁেছ িদেয়েছ। এর ফেল শাসক দেলর হৃত জনসমর্থন
শুধু েফরতই আেসিন, খািনকটা েবেড়েছ।

িবশ্ব রাজনীিতর িদেক েচাখ রাখেল একটা কথা িদেনর আেলার মত স্পষ্ট হেয় যায় —
মানুষ িকন্তু আত্মপিরচেয়র কারেণ িনপীড়ন েমেন িনেত আর রািজ নন। এটা বুঝেত হেব



েয মানুষ িবিভন্ন কারেণ িনপীিড়ত হন, এবং েবিশরভাগ ক্েষত্ের তাঁেদর আত্মপিরচেয়র
িবিবধ স্তেরর ওপর েসই িনপীড়েনর মাত্রা িনর্ভর কের। এক িনপীিড়ত শ্রিমেকর একই
সঙ্েগ নারী, মুসলমান এবং বাঙািল আইেডন্িটিট তাঁর িনপীড়েনর মাত্রােক অেনকাংেশ
বািড়েয় তুলেত পাের। এত িবিবধ পিরচয় এক জিটল িবন্যাস ৈতরী কের। প্রশ্ন হল েকান
পিরচেয় িতিন রুেখ দাঁড়ােবন? এক নারী িহসােব িনেজর সমানািধকার দাবী করেত িহজাব-
েবারখা িতিন িক সিরেয় েদেবন, নািক মুসলমানেদর ওপর িবশ্বেজাড়া পশ্িচমী পুঁিজর
হাতধরা পশ্িচমী সংস্কৃিতর আগ্রাসেনর িবরুদ্েধ িহজাব-েবারখাই হেব তাঁর
আত্মপিরচয়? আরও গভীর প্রশ্ন হল একজন দিলত িকংবা আিদবাসী রমণী েকান প্রশ্েন
িহজাব-েবারখা পেরই আত্মমর্যাদার লড়াই লড়েত থাকা জািময়া িমিলয়া ইসলািময়ার
ছাত্রীিটর সােথ একাত্ম হেবন? আরও একটা প্রশ্ন হল, এক গরীব িহন্দু চাষী একজন গরীব
মুসিলম চাষীর ওপর চলা মুসিলমিবেরাধী িনপীড়েনর প্রশ্েন কী ভূিমকা েনেবন? এই
প্রশ্নগুেলা জিটল, আর এর বস্তুবাদী উত্তর েখাঁজাই আগামীিদেনর বামপন্থী ভাষ্য
িনর্মােণর চািবকািঠ হেত চেলেছ। তৃণমূেলর েসসব দায় েনই, ফলত তারা িবশুদ্ধ খয়রািত
রাজনীিতর মাধ্যেম েভাটব্যাঙ্ক পিলিটক্েস িনেজেদর আবদ্ধ রাখেব, এটাই ধের েনওয়া
যায়। শ্েরণী রাজনীিতর সােথ অবদিমত জািতসত্তািভত্িতক রাজৈনিতক বীক্ষেণর
েমলবন্ধন গেড় েতালাই তাই বর্তমােন সৃজনশীল বামপন্থার সামেন বৃহত্তম
চ্যােলঞ্জ। প্রশ্ন হেলা, েচনা প্রশ্নপত্েরর বাইের েবিরেয় এই দুরূহ রাজৈনিতক
পরীক্ষা িনরীক্ষায় আেদৗ আমােদর রাজ্েযর বামপন্থীরা উৎসাহী হেবন িক?

(এই েলখািট নাগিরক ডট েনেট প্রকািশত হেয়েছ। Alternative Viewpoint এ পুনঃপ্রকাশ
করা হেলা।)
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